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সূরা হুদ; আয়াত ২০-২৪

সূরা হুেদর ২০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

أوُلَئِكَ لَمْ يَكُونوُا مُعْجِزِنَ فِي الأْرَْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أوَْليَِاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانوُا يَسْتطَِيعُونَ
مْعَ وَمَا كَانوُا يُبْصِروُنَ الس

"তারা পৃিথবীেতও আল্লাহেক অপারগ করেত পারেব না এবং আল্লাহ ব্যতীত তােদর েকান সাহায্যকারীও েনই। তােদর জন্য
দ্িবগুণ শাস্িত রেয়েছ। তােদর েশানার সামর্থ িছল না এবং তারা েদখেতও েপত না।" (১১:২০)

এর  আেগর  আয়ােতর  ব্যাখ্যায়  বলা  হেয়েছ,  যারা  মানুষেক  আল্লাহর  রাস্তায়  চলেত  বাধা  সৃষ্িট  করেব  এবং  সত্যেক
গ্রহণ করার ব্যাপাের িনরুৎসািহত করেব,তােদর ইহকালীন জীবন হেব দুর্েযােগ পিরপূর্ণ এবং পরকােলও থাকেব তােদর
জন্য শাস্িতর ব্যবস্থা। এই আয়ােত বলা হচ্েছ, তারা েযন এটা মেন না কের েয, আল্লাহর শাস্িত এিড়েয় যাওয়া সম্ভব
হেব  িকংবা  আল্লাহর  শক্িতেক  খর্ব  করা  যােব  বরং  এটা  মেন  রাখা  উিচত,তারা  যিদ  সম্িমিলতভােব  এবং  সকেলর
পারস্পিরক সহেযািগতা িনেয় তা করেত চায়, কখেনাই তা সম্ভব হেব না। এরপর এই আয়ােত বলা হেয়েছ, এ ধরেণ িবভ্রান্িত
সৃষ্িটকরী মানুেষর শাস্িত হেব দ্িবগুণ। কারণ তারা িনেজরা েযমন িবভ্রান্ত হেয়েছ েতমিন অন্যেকও িবভ্রান্ত
কের তার পােপর েবাঝা িনেজর কাঁেধ িনেয়েছ।

হািদস শরীেফর অেনক বর্ণনায় েদখা যায়,  মুর্খ মানুেষর েচেয় পথভ্রষ্ট পণ্িডত ব্যক্িতর শাস্িত হেব কেয়ক গুণ
েবশী।

এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদক হচ্েছ,

এক.  পরকােল  িবচােরর  কাঠগড়া  েথেক  পািলেয়  যাওয়ার  সাধ্য  কারও  েনই  এবং  েসিদন  রাজা-বাদশাহ  এবং  সমােজর
প্রতাপশালী  েকউ  কােরা  সাহায্য  করেত  পারেব  না।

দুই. একগুঁেয়মী, অবাধ্যতা এবং িবদ্েবষ লালন করার কারেণ কািফরেদর শ্রবণ ও দৃষ্িটশক্িত েলাপ েপেয় েগেছ, তাই
সত্যেক তারা অনুধাবন করেত পাের না।

এই সূরার ২১ ও ২২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

أوُلَئِكَ الذِنَ خَسِروُا أنَْفُسَهُمْ وَضَل عَنْهُمْ مَا كَانوُا يَفْترَوُنَ (21) لاَ جَرمََ أنَهُمْ فِي الآْخَِرةَِ هُمُ الأْخَْسَروُنَ

“এরা িনেজরাই িনেজেদর ক্ষিত করেলা এবং যা তােদর কল্পনাপ্রসূত িছল তা তােদর িনকট িমথ্যা প্রিতপন্ন হেলা।”



(১১:২১)

“পরেলােক এরাই হেব সর্বািধক ক্ষিতগ্রস্ত- এেত েকান সন্েদহ েনই।” (১১:২২)

সমােজর পথভ্রষ্ট েনতা ও প্রতাপশালী ব্যক্িতেদরেক উদ্েদশ্য কের এখােন বলা হেয়েছ, তারা তােদর যাবতীয় পােথয়
এবং  অবলম্বন  হাতছাড়া  কের  েফেলেছ।  ফেল  তারা  এখন  অনন্তকালীন  ক্ষিতর  িনগেড়  আবদ্ধ  হেয়  পেড়েছ।  ইসলােমর
দৃষ্িটেত ইহজগত হচ্েছ একিট িবপণী েকন্দ্েরর মত, এখােন মানুষ তার জীবন ও কর্ম িবক্িরর জন্য উপস্থাপন কের। আর
এর ক্েরতা হচ্েছ, মহান আল্লাহ, শয়তান এবং কুপ্রবৃত্িত। এর মধ্েয েকবল আল্লাহই মানুেষর কৃতকর্েমর উৎকৃষ্ট ও
উত্তম মূল্য িদেয় থােকন। তাই আল্লাহেক বাদ িদেয় অন্য কােরা কােছ িবক্ির করা হেল ক্ষিতগ্রস্ত হেব, কারণ অন্য
ক্েরতার কাছ েথেক যা পাওয়া যােব তা সামিয়ক। ইহজীবেনই তা িনঃেশষ হেয় যােব। অনন্তকালীন জীবেনর জন্য তা েকান
কােজ আসেব না।

এই আয়াত েথেক আমােদর িশক্ষণীয় হচ্েছ,

সম্পদ ও পদমর্যাদা হারােনা অবশ্যই মানুেষর জন্য একিট বড় ক্ষিত, িকন্তু সবেচেয় বড় ক্ষিত হচ্েছ মনুষ্যত্ব
িবসর্িজত হওয়া। আেরকিট িদক হচ্েছ- ৈবষিয়ক ক্ষিত পূরণ করা সম্ভব িকন্তু হািরেয় যাওয়া জীবন আর িফের পাওয়া
যায় না। ফেল পরেলাকগত হওয়ার পর জীবেনর ভুল ত্রুিট েশাধরােনার আর সুেযাগ আেস না।

সূরা হুেদর ২৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,

الحَِاتِ وَأخَْبَتوُا إلَِى ربَهِمْ أوُلَئِكَ أصَْحَابُ الْجَنةِ هُمْ فِهَا خَالدُِونَ نَ آمََنُوا وَعَمِلُوا الصِذال ِإن

“িনশ্চয়ই  যারা  িবশ্বাসী,  সৎকর্মপরায়ণ  এবং  তােদর  প্রিতপালেকর  প্রিত  িবনয়াবনত,  তারাই  েবেহশতবাসী,  েসখােনই
তারা িচরকাল থাকেব।” (১১:২৩)

পথভ্রষ্ট  এবং  সত্যেক  ত্যাগ  করার  কারেণ  ইহেলাক  ও  পরেলাক  দুই  জায়গােতই  ক্ষিতগ্রস্ত  হেব।  তােদর  আবাস  হেব
জাহান্নােম।  পক্ষান্তের  িবশ্বাসী  সৎকর্ম  পরায়ণ  মুসলমানরা  তােদর  কর্েমর  পুরস্কার  লাভ  করেবন  এবং  অনন্ত
শান্িতর আবাস জান্নােত প্রেবশ করেবন। এই আয়ােত িবনয় ও  িমনিত প্রসঙ্গ এজন্যই বলা হেয়েছ,  যােত দ্বীনদারীর
কারেণ েকান মুিমেনর মেন অহংকার জন্ম না েনয়। কারণ অহংকার ও গর্ব এবাদত বন্েদগীেক নষ্ট কের েদয়। কািফর এবং
একজন মুসলমােনর মধ্েয এখােনই একিট বড় পার্থক্য। অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য এবং দম্ভ এসব হচ্েছ অিবশ্বাসী কািফরেদর
ৈবিশষ্ট্য অপরিদেক একজন মুিমন মুসলমান হচ্েছ আল্লাহর অনুগত ও িবনয়াবনত।

এই আয়াত েথেক আমরা উপলদ্িধ করেত পাির েয, মহান আল্লাহ মানুষেক সৎপেথ আনয়েনর জন্য েযমন সতর্কবাণী উচ্চারণ
কেরেছন  েতমিন  আবার  উত্তম  পুরস্কােরর  েঘাষণাও  িদেয়েছন।  অবাধ্যেদরেক  তােদর  পিরণােমর  ব্যাপাের  সতর্ক  কের
িদেয়েছন এবং পিবত্র অন্তেরর অিধকারী মুিমনেদরেক তােদর প্রাপ্য উত্তম পুরস্কােরর সুখবর জািনেয়েছন।

এই সূরার ২৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,



مِعِ هَلْ يَسْتوَِيَانِ مََلاً أفََلاَ تذََكروُنَ رِ وَالسِوَالْبَص ى وَالأْصََمََْنِ كَالأْعَْلُ الْفَرِيقََم

“উভয়  পক্েষর  দৃষ্টান্ত  হচ্েছ  অন্ধ  ও  বিধর  এবং  চক্ষুষ্মান  ও  শ্রবণশক্িত  সম্পন্েনর  মত।  তুলনায়  দু’িট  িক
সমান? তবুও িক েতামরা িশক্ষা গ্রহণ করেব না?”(১১:২৪)

কািফর এবং মুিমন মুসলমােনর মধ্েয তুলনা করেত িগেয় এই আয়ােত আল্লাহ তাআলা একিট উপমা ব্যবহার কেরেছন। অর্থাৎ
কািফর অিবশ্বাসীরা সত্যেক েযন েদখেত পায় না। সত্েযর বাণী তােদর কােন েযন েপৗঁেছ না। ফেল তারা অন্ধ ও বিধেরর
মত। িকন্তু মুিমন মুসলমানরা সত্েযর বাণী িবেবচনা কের তা গ্রহণ কের ফেল তারাই আসেল শ্রবণ ও দৃষ্িটশক্িতর
অিধকারী। িকন্তু মানুষ খুব কমই এই বাস্তবতার প্রিত লক্ষ্য কের এবং এ েথেক কমই িশক্ষা েনয়। মানুষ অন্যান্য
সকল প্রাণীর মত  ইন্িদয়গ্রাহ্য সকল িকছু প্রত্যক্ষ কের। িকন্তু মানুেষর সােথ অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য
হচ্েছ, মানুষ অতীন্দ্িরয় িবষয় িনেয় ভােব,উপলদ্িধ কের যা অন্যান্য প্রাণী পাের না।


